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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
চার অধ্যায় ○brぬ
“আর আমরা ?” “তোমরা কি খোকা ! মাঝদরিয়ায় যে—জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তর দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে ?”
“না। যদি পারি। তবে ?” “তবে কী । তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কঁপে নি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবিতে ডুবিতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত । রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্ৰস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙািলপনা, না কেঁদেছি নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে । তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল । হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা— বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে । তার পরে ?
ণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” “তুমি যা বলছি তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয় ।” “কোন কথাটা ?” “তোমার মনে কি রাগও নেই ? এত ইম্পর্সেনাল তুমি !" “রাগ। কার 'পরে ?” “ইংরেজের 'পরে ৷” “যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লন্ডতে পারেই না, সেই গ্ৰাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি । রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি ।”
”ত হোক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক ৷” “সমস্ত যুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি । যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত | রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয়। কিন্তু পুরোপুরি পারে - — লজ্জা পায় । ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব-চেয়ে ভয় ; ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায় । ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।”
"अद्भुठ ठुभि ।" ” ষোলো-আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুড়িয়ে দিতে পারত । সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে তাতেই মরণব্দশ ধরছে ওদের ভিতর থেকে । এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই, এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে ।”
”সে ওরা বুঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে
"অত্যন্ত ভুল। আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর ।”
“শক্রিকে যদি শত্রু ব'লে তাকে দ্বেষ না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে ?” "রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক’রে, অপ্ৰমত্ত বুদ্ধি নিয়ে । ওরা
আত্মলোপ করছে— এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি
“কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই।” "নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না— সামনে মৃত্যুই যদি সব চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও ; পরাভাবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে ।
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